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সাম্প্রিতক সমেয় রফতািন বহুমুখীকরেণর িবষয়িট েবশ েজােরর সঙ্েগই আেলািচত হচ্েছ েদেশ।
প্রশ্ন হেলা, েকন?

িবশ্বমন্দার মধ্েযও রফতািনেত যেথষ্ট সফলতা েদিখেয়েছ েদশীয় রফতািনকারীরা। গত দুই দশেক
সফলতার সঙ্েগ রফতািন প্রবৃদ্িধ ধের রাখাটাও কম বড় অর্জন নয়। তেব প্রলম্িবত িবশ্বমন্দার
প্রভাব পেড়েছ এেত। সাম্প্রিতক অবস্থাদৃষ্েট সুদূরপ্রসারী পিরকল্পনার অংশ িহেসেব
রফতািন প্রবৃদ্িধ স্িথিতশীল ও আরও বাড়ােনার লক্ষ্েয িকছু পদক্েষপ েনয়া জরুির হেয়
পেড়েছ এখন।

রফতািন আেয় ৈতির েপাশাকিশল্েপর অবদান ৭৬-৮০ শতাংশ। বাংলােদেশর রফতািনর বড় দুর্বলতা
এখােনই। অেনেক হয়েতা বলেবন, িশল্পপণ্য রফতািন করিছ আমরা, তাহেল দুর্বলতা েকাথায়? সত্য
েয, কৃিষ েথেক িশল্পপণ্য রফতািনেত অগ্রগিত হেয়েছ আমােদর। এিট উত্সাহজনক। সমস্যা হেলা এক
পণ্যিনর্ভরতা (এক্সেপার্ট কনেসনট্েরশন)। এিট বাংলােদেশর জন্য নতুন িবষয় নয়। সত্তেরর
দশেকর িদেকও বাংলােদেশর রফতািন আেয়র ৯০ শতাংশ আসত পাট ও পাটজাত পণ্য েথেক। েসখােনও
এক্সেপার্ট কনেসনট্েরশন িছল বড় সমস্যা। তখনকার আর এখনকার সমস্যার ধরন ও ধারেণ পার্থক্য
রেয়েছ। সত্তেরর দশেক েদেশর রফতািন খাত িছল প্রাথিমক পণ্যিনর্ভর। েস সময় বাংলােদশ েথেক
কাঁচা পাট রফতািন হেতা। বহু বছর আেগ রাহুল প্েরিবস ও হান িসঙ্গার দুই অর্থনীিতিবদ
বেলিছেলন, অনুন্নত েদশগুেলার রফতািনেত প্রাথিমক পণ্য প্রাধান্য পাচ্েছ। এেত ভিবষ্যেত
‘টার্মস অব ট্েরড’ কেম যােব েদশগুেলার। এর কারণও িছল। প্রাথিমক পণ্েযর দাম িবশ্ববাজাের
েতমন বােড় না বরং ম্যানুফ্যাকচািরং পণ্েযর দাম তুলনামূলক েবিশ বােড়। সুতরাং এসব েদশ
টার্মস অব ট্েরড কেম যাওয়ার সমস্যায় ভুগেব। এেদর করণীয় হেব প্রাথিমক েথেক িশল্পপণ্য
ৈতির ও রফতািনেত মেনােযাগী হওয়া।

বাংলােদশেকও একই পরামর্শ েদয়া হেয়িছল। সরকারও েচষ্টা করল, এ ধরেনর কনেসনট্েরশন েথেক েবর
হেয় আসা যায় িক না। ১০ েথেক ১৫ বছেরর মধ্েয প্রাথিমক পণ্য রফতািন েথেক েবর হেয়
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ম্যানুফ্যাকচািরংেয় চেল আেস বাংলােদশ। এটােকও রফতািন বহুমুখীকরণ বলা হয়। অর্থনীিতর
ভাষায় যােক বেল ভারিটক্যাল ডাইভারিসিফেকশন। নব্বইেয়র দশক েথেকই রফতািনেত প্রাধান্য
পাচ্েছ িশল্পজাত পণ্য। আবারও এক্সেপার্ট কনেসনট্েরশেনর সমস্যা েদখা িদেয়েছ একটু
িভন্নভােব। কাঁচা পাট রফতািন েথেক েবর হেয় ৈতির েপাশাকিশল্েপর চক্ের আবদ্ধ হচ্েছ
বাংলােদশ। ভােলা সাফল্য অর্জন কেরিছ এ খােত। সমস্যাটা নতুনভােব উপস্িথত হেয়েছ। টার্মস
অব ট্েরডেক ইিতবাচক রাখােত এর সমাধান জরুির।

টার্মস অব ট্েরড হচ্েছ একিট ইনেডক্স, েযখােন রফতািন ও আমদািন সূচেকর তুলনা করা হয়। এক
ইউিনট রফতািনর পিরবর্েত কত ইউিনট আমদািন করা যায়, েসটাই েদখা হয় এ সূচেক। এ ক্েষত্ের একিট
েদেশর বািণজ্য পিরস্িথিত তখনই ভােলা বলা হেব, যখন রফতািন কের েবিশ েবিশ আমদািন করা যােব।
মন্দ তখনই বলা হয়, যখন রফতািন কের আেগর তুলনায় কম পণ্যসামগ্রী আমদািন করা যায়।
বাংলােদেশর টার্মস অব ট্েরড গত ২০ বছের কেমেছ। নতুন এক্সেপার্ট কনেসনট্েরশন গেড় উেঠেছ,
এখন রফতািন আেয়র ৯০ শতাংশই আসেছ িশল্প েথেক। এিট ভােলা লক্ষণ। তেব এক পণ্যিনর্ভর রফতািনর
জন্য আমােদর টার্মস অব ট্েরড কমেছ। ইদানীং িবশ্ব মূল্য অিভঘােতর কারেণ আমােদর আমদািন
পণ্য খাদ্য, েভাজ্য ও জ্বালািন েতল— এসেবর দাম বাড়েছ। এেত টার্মস অব ট্েরড েবিশ
েনিতবাচক হেয়েছ। টার্মস অব ট্েরেড শক হেল অভ্যন্তরীণ বাজাের এর েনিতবাচক প্রভাব পেড়।
২০০৬-০৭ অর্থবছের এর ফল আমরা েদেখিছ। মূল্যস্ফীিত েবেড় যায় এেত। এখন বড় কাজ হেলা
টার্মস অব ট্েরডেক স্িথিতশীল রাখা। এ িবষেয় অেনক গেবষণা হেয়েছ, অেনক ক্রস কান্ট্ির
এিভেডন্স ও অিভজ্ঞতা েদখা হেয়েছ। অর্থনীিতিবদরা িবশ্েলষণ কের েদেখেছন, এক্সেপার্ট
কনেসনট্েরশন েযসব েদেশ েবিশ, তােদর টার্মস অব ট্েরড েবিশ কেম যায়। এ েথেক েবিরেয় আসা
দরকার। িবশ্েলষেণ আরও েদখা েগেছ, রফতািন বহুমুখীকরেণ সক্ষম হেয়েছ েযসব অনুন্নত েদশ,
তােদর প্রবৃদ্িধ েবেড়েছ। পাশাপািশ টার্মস অব ট্েরড হেয়েছ স্িথিতশীল। রফতািনর সঙ্েগ
প্রবৃদ্িধর ইিতবাচক সম্পর্ক রেয়েছ। রফতািন ভােলা হেল িবিনেয়াগ বােড়, কর্মসংস্থান
সৃষ্িট হয়। রফতািন বহুমুখীকরেণর সঙ্েগ েদেশর অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধ ও আর্থসামািজক
অবস্থার ইিতবাচক সম্পর্ক রেয়েছ। এ ক্েষত্ের সরকার ও িবেশষজ্ঞেদর দুিট িবষেয় গুরুত্ব
িদেত হেব। টার্মস অব ট্েরড স্িথিতশীল রাখা এবং রফতািন প্রবৃদ্িধ বাড়ােনা। এর জন্যও
রফতািন বহুমুখীকরেণর প্রেয়াজন।

গত দুই দশেক েদেশর রফতািনর তথ্য-উপাত্ত িবশ্েলষণ করেল েদখা যােব, এক্সেপার্ট
কনেসনট্েরশন কেমিন বরং েবেড়েছ। এখােন মেন হেত পাের— আমরা শুধু ৈতির েপাশাক রফতািন করিছ
আর িকছু পারিছ না, িবষয়িট তা নয়। িবিভন্ন ধরেনর পণ্য রফতািন কেরেছ বাংলােদশ। গত অর্থবছের
আমরা রফতািন কেরিছ ৭৫০িট পণ্য। সংখ্যার িদক িদেয় মেন হেত পাের অেনক িকছু রফতািন হচ্েছ।
প্রশ্ন উঠেত পাের, এক্সেপার্ট কনেসনট্েরশন েকন? ৈতির েপাশাক ছাড়া ১ েথেক ৫ িমিলয়ন
ডলােরর প্রায় ৩০০ আইেটম রফতািন করিছ আমরা। েদখা েগেছ, ১ িমিলয়ন ডলাের রফতািন আয় িদেয় শুরু
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হেয় ১০০ িমিলয়েন েপৗঁেছও েবশ েবগ েপেত হচ্েছ। এ ধরেনর েছাট েছাট রফতািন পণ্েযর সংখ্যাই
েবিশ। েযখােন ৈতির েপাশাক ১৯ িবিলয়ন ডলার রফতািন হেয় থােক, েসখােন ১ িবিলয়ন ডলার রফতািন
হয় এমন পণ্য মাত্র একিট— পাট ও পাটজাত পণ্য। ৫০০ িমিলয়ন ডলার আয় হয় এমন পণ্য তৃতীয়িট েনই।
অেনেক হয়েতা বলেবন, ৈতির েপাশােকরও অেনক ধরন রেয়েছ। এিট সত্য, ৈতির েপাশাকিশল্প একিট
গ্রুপ। এখােন িনটওয়্যার আেছ, রেয়েছ ওেভন ও ফ্যাশন গার্েমন্ট। এখােনও েদখা যাচ্েছ শার্ট
বা প্যান্েট কনেসনট্েরশন েবিশ। ৈতির েপাশােকর ক্যাটাগির বাড়েছ; িকন্তু েছাট েছাট।
কনেসনট্েরশন থাকেছ েবিসক কতগুেলা িদেক।

রফতািন বহুমুখীকরেণর একটা সংজ্ঞা হচ্েছ পণ্য বহুমুখীকরণ। এিট সংকীর্ণ অর্েথ ব্যবহার
হয়। পণ্েযর সংখ্যা বাড়ােনা অবশ্য একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। পাশাপািশ েভৗেগািলক
িবস্তৃিত বাড়ােনা প্রেয়াজন। েদখেত হেব কতটা েদেশ আমােদর রফতািন ছিড়েয় পড়েছ। েসখােনও
আমােদর সমস্যা আেছ। েদেশর ৈতির েপাশােকর বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউেরাপীয়
ইউিনয়নেকন্দ্িরক। ৮০-৮৫ শতাংশ পণ্য রফতািন হচ্েছ এ েদশগুেলায়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা,
ব্িরেটন, ফ্রান্স, ইতািল, েনদারল্যান্ডেস এক্সেপার্ট কনেসনট্েরশন েবিশ। সম্প্রিত এটা
কেম এেসেছ। ইইউর অেনক েদেশ বাংলােদেশর পণ্য রফতািন হচ্েছ এখন। এ ক্েষত্ের েভৗেগািলক
কনেসনট্েরশন কেমেছ। অন্যিদেক কতগুেলা সম্ভাবনা রেয় েগেছ। বাড়ন্ত অর্থনীিতর েদশ েযমন
চীন, ভারত, ব্রািজল, রািশয়া এেদর সামষ্িটক অর্থনীিত ইউেরাপীয় ইউিনয়ন বা নর্থ আেমিরকার
অর্থনীিতর েচেয় েছাট নয়। েসখােন আমােদর িকছু পণ্য যাওয়া শুরু হেয়েছ। চীন ও জাপােন পণ্েযর
বড় বাজার ৈতির করা সম্ভব। ইউেরাপ ও যুক্তরাষ্ট্েরর অর্থনীিতেত েকােনা কারেণ ধস নামেল
আমােদর রফতািন ক্ষিতগ্রস্ত হয় এখন। েভৗেগািলক বহুমুখীকরেণর মাধ্যেম এ ঝুঁিক অেনকাংেশই
কিমেয় আনা সম্ভব। এেত অন্য বাজাের পণ্য রফতািন কের যুক্তরাষ্ট্েরর ধেসর ক্ষিত কািটেয়
ওঠা েযত। ব্রািজল, জাপান ও চীেনর অর্থনীিত ভােলা এবং যুক্তরাষ্ট্েরর অর্থনীিতেত মন্দা
েদখা িদেলও েসটা কািটেয় ওঠা সম্ভব হেতা। িবেদেশর চািহদা মােঝ মধ্েয ওঠানামা কের। এটার
ওপর আমােদর েকােনা হাত েনই। এর কারণও রেয়েছ। আন্তর্জািতক বাজাের আমদািন ও রফতািন েকােনা
পণ্েযর দােমর ওপর প্রভাব িবস্তার করেত পাের না বাংলােদশ। ফেল আন্তর্জািতক বাজাের রফতািন
পণ্েযর দাম বাড়েল বাংলােদেশর জন্য ভােলা, কমেল ক্ষিত। আমদািন পণ্েযর ক্েষত্েরও একই কথা
প্রেযাজ্য। েভৗেগািলক বহুমুখীকরণ হেল সম্প্রিত িবশ্বমন্দায় েয ক্ষিত হচ্েছ বা েয
চ্যােলঞ্েজর মুেখ েদশ পেড়েছ, েসটা হেতা না। যুক্তরাষ্ট্েরর অর্থনীিত অসুিবধায় থাকেল
চীন ও ব্রািজেলর অর্থনীিত ভােলা করেল বাংলােদেশর অসুিবধা হেব না। রফতািন বহুমুখীকরেণর
একিট বড় ও ভােলা স্ট্যািটিজ হেলা েভৗেগািলক বহুমুখীকরণ।

সরকার ও নীিতিনর্ধারকরা পণ্য বহুমুখীকরেণর ওপর যতটা নজর েদন, িঠক েতমিন নজর েদয়া উিচত
েভৗেগািলক বহুমুখীকরেণ। পাশাপািশ আেরকিট বহুমুখীকরেণর চ্যােলঞ্জ রেয়েছ আমােদর,
ডাইভারিসিফেকশন অন ইনেটনিসভ মার্িজন। পণ্েযর গুণগত মােনর উন্নয়ন ও উত্পাদনশীলতা
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বৃদ্িধর সুেযাগ রেয়েছ বাংলােদেশর। েদখা যাচ্েছ, অিধকাংশ সময় েবিসক পণ্যই রফতািন করেছন
ব্যবসায়ীরা। এখােন ভ্যালু এিডশেনর সুেযাগ রেয়েছ। ফ্যাশন গার্েমন্েট েজার েদয়া েযেত
পাের। এ জন্য প্রযুক্িতর সম্প্রসারণ করেত হেব। েটকিনক্যাল ও ম্যােনেজিরয়াল
ইম্প্রুভেমন্েটর জন্য িবেদশী িবিনেয়াগ আনেত হেব। এটাও একধরেণর বহুমুখীকরণ। সরকােরর
নীিতর মধ্েয এগুেলা এখেনা আেসিন। এগুেলা নজের রাখেত হেব। প্রশ্ন হেলা, কীভােব
বহুমুখীকরণ করা যায়? এ ক্েষত্ের প্রথেমই নজর িদেত হেব বািণজ্যনীিতেত। িবদ্যমান
বািণজ্যনীিতিট সাধারণভােব সামগ্িরকভােব রফতািনসহায়ক নয়, যিদও ৈতির েপাশাক রফতািনর জন্য
সহায়ক। দুেটা িদক েথেক এেক িবশ্েলষণ করা প্রেয়াজন। অভ্যন্তরীণ বাজােরর জন্য কতটা সহায়ক
বািণজ্যনীিত আর রফতািনেত কতটা, েসটা িবেবচনায় িনেত হেব। িকছু পণ্য ৈতির হচ্েছ রফতািনর
জন্য িকছু ৈতির হচ্েছ অভ্যন্তরীণ েভােগর জন্য, এখান েথেক িকছু অংশ আবার রফতািন হচ্েছ।
এগুেলা হচ্েছ ইম্েপার্ট সাবসিটউট িশল্প। এর মাপকািঠ একটা, মুনাফা েকাথায় েবিশ। অিধকাংশ
সময় েদখা যায়, অভ্যন্তরীণ বাজাের পণ্য িবক্ির করেল রফতািনর েচেয় মুনাফা েবিশ হয়। এ
ক্েষত্ের প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহেল আিম রফতািন করব েকন? দুই মাস আেগ এফিবিসিসআইেয়র সভায়
উপস্িথত এক বড় উদ্েযাক্তা জানান, তার কারখানায় উত্পািদত পণ্েযর ৮০ শতাংশ রফতািন ও ২০
শতাংশ অভ্যন্তরীণ বাজাের িবক্ির হয়। িতিন বেলন, আমােদর প্রিফট মার্িজন অভ্যন্তরীণ
বাজাের অেনক েবিশ। অভ্যন্তরীণ বাজােরর েচেয় রফতািন করা অেনক েবিশ চ্যােলঞ্েজর। রফতািন
বাজাের সংরক্ষণ ব্যবস্থা েকােনা ব্যবস্থা েনই, েযটা অভ্যন্তরীণ বাজাের আেছ। তুলনামূলক
সুিবধাও েবিশ এখােন। িকন্তু েদশীয় বাজােরর েচেয় আন্তর্জািতক বাজােরর আকার অেনক বড়। এ
ক্েষত্ের রফতািন বাজার বড় হেল কর্মসংস্থান ও িশল্েপর প্রসার হয়। এিট ৈতির েপাশাকিশল্েপ
েদখিছ আমরা। ৈতির েপাশাকিশল্প শ্রমিনর্ভর হওয়ায় েয পিরমাণ কর্মসংস্থােনর সৃষ্িট হেয়েছ,
তা অন্য েকােনা খােত সম্ভব হয়িন। যুক্তরাষ্ট্েরর অর্থনীিতর আকার ১৫ ট্িরিলয়ন ও ইউেরা
অঞ্চেলর ১৩-১৪ ট্িরিলয়ন ডলার। বাড়ন্ত অর্থনীিতর েদশ চীন, ভারত রািশয়া, ব্রািজল ও জাপান
এসব েদেশর অর্থনীিতর আকার ১৫ ট্িরিলয়ন ডলার হেব। বাংলােদেশর বাজার যতই বড় েহাক না েকন,
এখন ১১০ িবিলয়ন ডলােরর েবিশ নয়। যুক্তরাষ্ট্র, জাপােনর সঙ্েগ তুলনা করেল আমােদর
অর্থনীিত িকছুই নয়।

প্রিত বছর ১৮ লাখ মানুষ েদেশর শ্রমশক্িতর সঙ্েগ েযাগ হচ্েছ। এেদর চাকিরর ব্যবস্থা করেত
হেব। তার ওপর রেয়েছ প্রছন্ন েবকারত্ব, েসখােনও পিরবর্তন আনেত হেব। প্রিত বছর ৪-৫ লাখ েলাক
িবেদেশ যাচ্েছ। মধ্যপ্রাচ্য পিরস্িথিত অস্িথিতর হেয় ওঠায় েসখােনও চ্যােলঞ্জ িবরাজ
করেছ। এটা বন্ধ হেয় েগেল সমস্যা আরও বাড়েব। েমাট কথা, প্রিত বছর কমপক্েষ ২০ লাখ েলােকর
চাকিরর ব্যবস্থা করেত হেব। এটা সহজ কথা নয়। আমােদর বািণজ্য ও িশল্পনীিত রফতািনমুখী না
হেল এ ক্েষত্ের সাফল্য অর্জন করেত পারব না আমরা।

সত্তেরর দশক েথেকই ৈতির েপাশাকিশল্পেক ফ্ির ট্েরড চ্যােনল েদয়া হেয়েছ। তােদর বন্েডড
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ওয়্যারহাউস প্রথায় িডউিট ফ্ির আমদািনর ব্যবস্থা করা হেয়েছ। বাংলােদশ হাই িডউিট েরিজম।
েস ক্েষত্ের কাঁচামােলর ওপর উচ্চ শুল্ক িদেয় রফতািন বাজাের প্রিতেযািগতা করা কিঠন।
প্রধানত এ জন্য েকািরয়ানরা বাংলােদশেক পরামর্শ িদেয়িছল, িডউিট ফ্ির আমদািন ও ব্যাক টু
ব্যাক এলিসব্যবস্থা প্রবর্তেনর। এ দুিট কারেণ েদেশর ৈতির েপাশাকিশল্প খাত আজ এত উন্নিত
করেত েপেরেছ। এ ক্েষত্ের প্রশ্ন দাঁড়ায়, অন্য খাতগুেলা পারেছ না েকন? এর কারণ অন্য
িশল্পগুেলা ৈতির েপাশাকিশল্েপর মেতা সুিবধা পাচ্েছ না। জুতা রফতািনেত বাংলােদশ গত কেয়ক
বছের েবিশ উন্নিত কেরেছ। ১৯৯০ সােলর প্রথম িদেক বাংলােদেশর হােতেগানা কেয়কিট েকাম্পািন
জুতা রফতািন শুরু কের। অথচ প্রথেম তােদর ৈতির েপাশাকিশল্েপর মেতা িডউিট ফ্ির কাঁচামাল ও
েকিমক্যাল আমদািনর সুিবধা েদয়া হচ্িছল না। অেনক েচষ্টার পর সরকার তার নীিত পিরবর্তন
কের। এর সুফল এখন আমরা পাচ্িছ। এেপক্স ফুটওয়্যার জুতা রফতািন করেছ বেল তােদর বন্েডড
ওয়্যারহাউেসর সুিবধা েদয়া হচ্েছ। অন্যরা পাচ্েছ না। বর্তমােন েকােনা েদশ এককভােব সব
পণ্য ৈতির করেত পাের না। সব ক্েষত্েরই প্রযুক্িতর েছাঁয়া েলেগেছ। এেকক েদশ পণ্েযর এেকক
অংশ ৈতিরেত দক্ষতাসম্পন্ন। তাই রফতািন করেত হেল আমদািন করেত হেব। পােটর ওপর িনর্ভরশীল
রফতািনর িদন চেল েগেছ। পাটজাত পণ্য ৈতিরেতও েকিমক্যাল আমদািন করেত হয়। অেনক িকছুই
রফতািন করেত পাের বাংলােদশ। রফতািনর ক্েষত্ের বাংলােদেশর বড় সুিবধা সস্তা শ্রম। এেক
কােজ লাগােত হেব। রফতািনেত আইেনর পাশাপািশ দুর্বলতা রেয়েছ ব্যবস্থাপনায়। েসখােন
দুর্নীিত আেছ, রেয়েছ অদক্ষতা। আমদািনেত রেয়েছ িবিভন্ন ধরেনর শুল্ক। িডউিট ড্র ব্যাক
প্রিতষ্ঠান আেছ। েসখােন অেনক িবড়ম্বনা েমাকােবলা করেত হয় ব্যবসায়ীেদর। েদখা েগেছ, টাকা
েফরত েপেত ছয় মােসর েবিশ সময় ব্যয় হচ্েছ। আর েসটা েপেলও পুেরাটা পায় বেল মেন হয় না।
বাংলােদেশর জন্য এ ব্যবস্থা কাজ করেব না— এটাই স্বাভািবক। রফতািনেত আরও সফলতা অর্জন
করেত হেল রফতািনকারক িশল্পপ্রিতষ্ঠানেক িডউিট ফ্ির কাঁচামাল আমদািনর সুিবধা েদয়া
একান্ত প্রেয়াজন।

মধ্যবর্তী পণ্য রফতািনরও সুেযাগ রেয়েছ আমােদর। িবশ্েব রেয়েছ এর ব্যাপক চািহদা। অেটা
পার্টস, হালকা প্রেকৗশল িশল্পসহ েযসব সম্ভাবনা রেয়েছ আমােদর, েসটােক কােজ লাগােত হেব।
বর্তমােন প্রচিলত বািণজ্য ও িশল্পনীিতেত চূড়ান্ত পণ্েযর িদেক েবিশ মেনােযাগ েদয়া হয়।
মধ্যবর্তী পণ্যও েয রফতািনেত বড় অবদান রাখেত পাের, েসিদেক দৃষ্িট কম। আমরা মুেখ বিল
হালকা প্রেকৗশলিশল্পেক সােপার্ট েদয়া দরকার। িকন্তু নীিত মূল্যায়ন করেল েদখা যােব,
হালকা প্রেকৗশলিশল্েপর অবস্থা খারাপ। তারা সরকােরর সহায়তা পায় না। বািণজ্যনীিতও তােদর
িবপক্েষ কাজ কের। এ ক্েষত্েরও বহুমুখীকরেণর িবরাট সুেযাগ রেয়েছ। ইস্ট এিশয়ার েদশগুেলার
৭৫ শতাংশ বািণজ্য মধ্যবর্তী পণ্যিনর্ভর। চীেনর সঙ্েগ তােদর বািণজ্য সম্পর্ক রেয়েছ।
েদখা েগেছ, চীন ইস্ট এিশয়ার অেনক ধরেনর ৈতির পার্টস অ্যাসম্বল কের পণ্য ৈতির কের।
বাংলােদেশরও এ সম্ভাবনা রেয়েছ।
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রফতািনর ক্েষত্ের আমােদর নীিতেত অ্যান্িট এক্সেপার্ট বায়াস িবেশষভােব িবদ্যমান।
অভ্যন্তরীণ বাজাের মুনাফার হার বািড়েয় রাখাটা একিট চক্র হেয় েগেছ। এেত স্বল্প েময়ােদ
সুফল িমলেলও দীর্ঘ েময়ােদ অসুিবধা হেব। এিট েদেশর িশল্পায়েন সহায়ক নয়। এেত
িশল্পপ্রিতষ্ঠানগুেলা প্রিতেযািগতায় সক্ষমতা অর্জন করেব না। আমদািনর ওপর উচ্চ শুল্ক
আেরাপপূর্বক সামিয়কভােব েদশীয় িশল্প রক্ষা করা যায় বেট; তেব এেত আমােদর িশল্পগুেলা
প্রিতেযািগতামূলক িবশ্ববাজাের মাথা উঁচু কের দাঁড়ােত পারেব না। রফতািনকারকেদর বহু
কষ্ট করেত হয় িবেশষত েযখােন রফতািনেত শূন্য প্রেটকশন। অন্যিদেক অভ্যন্তরীণ বাজাের
পাচ্েছন নানা সুিবধা। এেত অ্যান্িট এক্সেপার্ট বায়াসেনস ৈতির হেব। রফতািন বহুমুখীকরেণ
এিটও একিট বড় সমস্যা। পাশাপািশ িবদ্যুত্-গ্যাস-অবকাঠােমার অপ্রতুলতা েতা রেয়েছই।
বন্দর, সড়ক ও েরলেসবার মান বাড়ােত হেব। কাস্টমস হচ্েছ আেরকিট স্থান, েযখােন রফতািন
বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলােদেশর রাজস্ব আেয়র একিট বড় উত্স এখেনা আমদািন শুল্ক। উন্নত েদেশ
কাস্টমস রাজস্ব সংগ্রাহক নয়, তারা েদেখ িনিষদ্ধ বা অৈবধ পণ্য আসেছ িক না। রাজস্ব আেয়র বড়
উত্স অভ্যন্তরীণ কর েযমন ভ্যাট ও আয়কর। বাংলােদেশ শুল্ক প্রশাসেনর রাজস্ব েফাকাসটা
েবিশ, যা বািণজ্যসহায়ক নয়। এ কারেণ নতুন আইন ও ব্যবস্থাপনায় পিরবর্তন আনা জরুির। রফতািন
বহুমুখীকরেণ প্রশাসন একিট বড় বাধা। এ েথেক েবর হেয় আসেত হেব আমােদর।

জাতীয় প্রবৃদ্িধ বাড়ােত হেল আমােদর অবশ্যই রফতািন বহুমুখীকরণ ও অবকাঠােমা উন্নয়ন করেত
হেব। সর্বাগ্ের নীিতেত আনেত হেব পিরবর্তন। একই সঙ্েগ রফতািনেত অ্যান্িট ডাইভারিসিফেকশন
বায়াস দূর করেত হেব। ৈতির েপাশাকিশল্প েয সুিবধাগুেলা েভাগ করেছ, েসগুেলা অন্যান্য
সম্ভাব্য রফতািন িশল্েপর ক্েষত্েরও েদয়া প্রেয়াজন। ৩০০-এর ওপর পণ্য রেয়েছ, েসগুেলা ১
িমিলয়ন ডলােরর েবিশ রফতািন হচ্েছ। আইেটমগুেলা কী, েকন তােদর বাজার বড় হচ্েছ না? সরকার
প্রায় ১৫িট েসক্টরেক ‘থ্রাস্ট’ েসক্টর িহেসেব আখ্যািয়ত কেরেছ। েসগুেলা সরকাির
পৃষ্ঠেপাষকতা েপেয় থােক। এ নীিতরও সমস্যা আেছ। ৈতির েপাশাকিশল্প বাংলােদেশ েকােনা িদন
থ্রাস্ট েসক্টর িছল না। েসটা আজ বড় হেয় দাঁিড়েয়েছ। থ্রাস্ট েসক্টর না হওয়ার পরও জাহাজ
িনর্মাণিশল্প হঠাত্ অেনক অগ্রগিত সাধন কেরেছ। এটা সবার ধারণার বাইের। থ্রাস্ট েসক্টেরর
আইিডয়া িঠক নয়। আমরা জািন না, েকান খােত আমােদর সফলতা আসেব। এ ক্েষত্ের নীিত অেনক েবিশ
গুরুত্বপূর্ণ। নীিত এমনভােব প্রণয়ন করা উিচত, যােত রফতািন আরও েবিশ মুনাফািনর্ভর হয় এবং
উদ্েযাক্তােদর আগ্রহ বােড়। রফতািনেত চ্যােলঞ্জ রেয়েছ, আেছ কষ্ট। িকন্তু একবার সফল হেল
এর পিরমাণ বাড়ােতই চান উদ্েযাক্তারা। এিট েদেশর জন্যই ভােলা। এেত কর্মসংস্থােনর
সুেযাগ অেনক বােড়।
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